লাহত্য-সাধক-্চক্সিতমালা-_ ৩৯ 


অনক্ষয়চ্জ্ঞ সরকার 
রামগতি ন্যায়রত্ 


ভররজেন্্রনাথ বন্্যোগাধ্যায় 





নঙ্গীয়-সাহিত্য-পলিষত 
২৪৩১, আপান সানকুলার নোন্ড 
কাজিকাত। 


সহিত্য-সাধক-চন্রিভমালা-__৩৯ 


লাসগতি ন্যাকসন্বত্ 


অআক্ষয়চজ্ সরকার 
বামহ্াতিত ্যায়ব্রত্ত 


শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





লঙ্গায় সাত্িত্ত-পল্িষত 
২ ৪৬৩০।১5 আআবাপার সানকুলার লাভ 
ক্লিক 


প্রকাশক 
শীবামকমজ সিহত 
বঙ্গীম্ু-সাতিভা-পরিলং 


পঅখম সংখবিণ-্ফাজ্নত ১৩৩৭ 


মল্য চাবি আন 


মুদ্রাকর-_শ্ুসৌবীন্দ্রনাথ দাস 
শনিরভন প্রেস” ২৫৬২ মোহনবাগান রো, কঙ্গিকাত! 
৬৩ -০৮ ই২৩২১৯৪৪ 


বন্ মবকাৰ 


১৮৪ ৬-১৯১৭ 


জন্ম 2 বংশ-পাঁরচয় 


১ 2ডসেম্বন ১৮০৬ (২৭ অগ্রহাযণ ১২৫৩ । তারিখে অক্ষয়চন্ত্র 
১ চুচুডা কদমত্লায় এক সম্ভার কারস্থ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম-__গঙ্জগাচবণ সরকার! গঙ্গাচরণ হুগলী কলেজের 
এক জন রুতী ছাত্র সে-যুগেব সিনিয়ব-বুক্তিধারী ।* ১৮৪৬ খ্রীষ্ঠাবেব 
প্রথম ভাগে তিনি কলেজ ত্যাগ করিব সরকারা কম্মে নিযুক্ত হন। 
সরকান্া কাধ্যব্পদেশে উাহাকে আনেক দিন নদীয। জেলায় কাটাইতে 
হইয়াছিল । 


ররর 


টি 


* গঙ্গাচবণও এক জন স্ুদাহিতিক ছিলেন । পুত্রের সম্পাদিত 'দাধারণী' ও 
'নবজীবনে' ভাহার অনেক রচন1 প্রকাশিত হইযাছিল। ্টাহার রচিত এই তিনথানি 
পুস্তক আমর! দেখিয়াছি £- 

(১) খতুবর্ণন। ( কবিত1) ইং ১৮৭৪ | পৃ* বসত ৪৫+নিঘাথ ৫৪। (২) হিন্দুধর্শ 
বিষয়ে বক্তৃতা । ইং ১৮৭৯ পৃ.৩২। (৩) বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাবা1। ইং ১৮৮০। 
পৃ. ৭৪। 

চন্দ্রনাথ বন্ধ 'পৃথিবীর স্থথ দুঃখ" পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় গ্রঙ্গাচরণ সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিয়াছেন £--"আমাদের শেষ পয়ার-প্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্ববজনসম্মানিত ন্বগার 
পিতা রসসাগর গঙ্গাচরণ। কাহার কবিত। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমাদের ঘরের 
লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথ! পড়িতেছি।” 


রে 


অক্ষয়চন্ত্র সবুকার 


অক্ষয়চন্দ্রের শৈশব উলা বা বীরনগরে কাটিয়াছিল। তাহার বয়স 
খন প্রায় দশ বংসর, সেই সময তিনি উলা তাগ করিয়া চুচুডা 
আসেন । তিনি লিখিয়াছেন £_ 


১৮৫৬ সালের আশ্বিন মাসে উল! ছাড়িয়া আসি । শভখন আমার 
বয়স পর! দশ বৎসর ভয় নাই | ইতিমধ্যে তিনবারকার বাধষিক প্রভাকর 
আমি পড়িয়াছলাম, অর্থাৎ সপ্তম বষে আম প্রভাকণ পডিয়াছ. 
বুঝিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি । এ তিন বৎসবের মধ্যে অন্পদামক্ষল, ভিন 
খণ্ড চারুপাঠ, বাহাবন্তর সহি» মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, কাদগ্বরী, 
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের আরবীয়োপাখ্যান ৪ তশজুপীয়ব হইছে 
অপূর্রোপাখ্যান, পাল-বজ্জিনিয়া প্রভৃতি পাঃ করিয়াছিলাম ।--- 

উলায় থাকিবার সময়ে, আমি ইংরাক্তী অত অল্পঈ পড়িয়াছিলাম, 
কিন্তু যেটুকু পড়িয়াছিলাম বুঝিয়া-স্মঝিয়া পড়িয়াছিলাম ! আমি পড়িয়া- 
ছিলাম, ফাষ্ট নম্বর ও সেকেগু নম্বর স্পেলিং, ফাষ্ট নম্বর বিডারের বার 
আনা, সেকেঞ্ড নম্বর বিডাবের অদ্ধেক। উতবাজা £ পধ্ত্ত; অঙ্ক 
বিষষে বাঙ্গালায় শিখিয়াছিলাম সমস্ত শুতন্কব ও ইংরাজী মতে সামান্ও 
দশামক ভগ্নাংশ । বাঙ্গালাম় খিয়ারসনের ভূগোল আর ভয়েটসের 
পদার্থবিদ্যা ; বাঙগল: সাইতে)র পরিচয় পর্বেই দিয়াছি -_"পিতা-পৃত্রণ : 
'ৰঙ্গ-ভাষার লেখক, প্‌. ৪৮৭, ৫০৮) 


ছাত্র-জাৰন 


১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ধের ২রা জুন অক্ষয়চন্ত্র “হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের ৬ষ 
শ্রেণীতে সেকেও নম্বর বীভারের ক্লাসে ভন্তি* হন । ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়---১৭ বৎসর ব্য়সে তাহার 


ছাব্র-জ্তরীবন রণ 


“ববাত হতব। তিনি গল কূলজ হইতে পরীক্ষা দিয়, ১৮৩৫ শ্ীষ্াকে 
এফ. এ, ও ১৮৩৭ শ্ীষ্টান্দে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভন | অতঃপর তিনি 
গ্রেসিডেন্সী কলেছে আইন পড়িতে থাকেন এব* ১৮৬৮ শ্রীষ্ঠাবে কি, 
এল. পরীক্ষায় উন্থীণ হন। প্রেসিডেন্স কলেজেন আইনের ভিতীন 
শ্রেণীতে অক্ষঘচন্দ্রের সমাধা ছিলেন- বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষমচন্ত 
'লখিয়াছেন 
আমা/দর কলিকাতাব কালেজ জ্রাবনের শেবাবস্থায় বাঙ্কমচন্দ্রের 
'কপালকুগুল!' প্রকাশিত হইল । এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা শূন্ত 
অথচ রসপরিপর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অনৃষ্ঠবাদেব স্ুস্কাতিসথপ্ম 
লেখায় ওতপ্রোত-_কাবাগ্রন্থ, বাঙ্গালায় আব নাই ।**-আমরা যৌবনের 
সেই ভাবোদ্েল অবস্থায়, সংসার প্রবেশে সেই প্রথম উদ্মে, এই অপব্ৰ 
কাব্যগণ্ঠ বাঙ্গাল ভামাঘ বাঙ্গালির লেখা পাইয়া, একেবাবে চব্রিতার্থ 
হইলাম । প্রেমিডেন্সা কালেজে আইনের তুতীয়ু শ্রেণীতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে 
আমাদিগের সঙাধ্যায়ী পাইয়া. আপনার্দিগকে গৌববান্বিত মনে 
কবিলাম।'* 


এখন যেখানে [সটি কালেজ, তাহার পশ্চিম ধারে তেতাল৷ বাড়ী 
হহতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়ী ভইতে, আরদালিকে দিয়া ছাতা 
ধরাইয়।, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমিডেন্সি কালেজের আইন শ্রেণীব গ্যালারিতে 
আমিয়। উপস্থিত ঠইতেন। ন্ন্দব, স্ুশ্রী-গঠন, পাতল। পাতলা দেহ, 
উন্নড নাসিকা, উজ্বল চক্ষু, ঠোটের আশে পাশে একটু একটু হাসি 
আছে । কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমা-জ্ঞান। আসেন, 
এক পাশ্থে বসেন চুপ করিয়। বসিয়! থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন 
ন1।--.আমাদের কাহার সহিত তখন বস্কিমবাবুর আলাপ হয় নাই ।--- 
“পিতা-পুত্র”, পৃ. ৫৩৩-৩৪ | 


্চ 


অক্ষয়চন্দ্র সনুকাবু 


ওকাঁলতি 


আইন পরীক্ষ) দিয়! অক্ষয়চন্ত্র বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান: 


তাহার পিত। তখন বহরমপুরের সদর মুন্সেফ । এই বহরমপুরেই ঠাহা” 
সহিত বস্কিমচন্দ্রের পবিচয় হয়, সেই পরিচয় কালক্রমে গভীর বন্ধুতে 
পরিণত হইয়াছিল । বহরমপুবে তখন সাহিত্যিকমণ্ডলীন অপূর্ব, 


সমাবেশ । অক্ষয়চন্্র লিখিয়াছেন 


৬৮ সাল আমার শিক্ষা সাঙ্গ ভইল । তামি পিতার নিকট 


বহরমপুবে ওকালতি কবিতে গেলাম 1-*&খন  বহরমপুবে বাঙ্গালা- 


সাহিন্্য “চুচ্চাব বড় শুবিধা ছিল । ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী 
সেইখানে । তাহার লাইব্রেরীঠে নিস্ছর বাঙ্গালা ও সন্ত পুস্তক ছিল। 
আব ভারতবষের সংস্ষ্টু ইতবান্ছ পুস্তক বিস্তব ছিল । বাঙ্গালা-ভাষ! 
ও সাহিত্যের 'হাতিহাস 'লখক পণ্ডিত বামগি ন্বায়ুরত্ু, বহরুমপুব 
কলেজের সংস্কৃত অধাঁপন, ছিলেন । পুর্ব বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘরিয়' 
ফিরিয়া বহরমপুবেই আসিয়! থাকিতেল বাঙ্গালা হাতহাস লেখক 
বাজকুষ্ মুখোপাপ্যান,এই সময় বতবমপুরেই ওকালতি করতেন! 
রায় দানবন্ধ মিত্র বাহাদুর এইট সমতয় এই বিভাগের পোষ্ঠাল ইন্সপেক্টর 
ছিলেন । প্র্গিদ্ধ ন/াকব্ণকার লোহাবাম শিবোরত্ব মহাশয় বহবমপুব 
নম্মাল কুলের অধাক্ষ ছিলেন ; 


আর আমি যাবার কিছু কাল পবেই,-_ 
পিগান্ত পিগু শেষস্বযং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া 
গেলেন । স্তরাং এ সময়ে বহবমপুরে বাঙ্গাল! চর্গার মচেন্দ্র যোগ বলিতে 
হইবে। আমি মহেন্ত্ক্ষণের সুযোগ অবচেলা"কবি নাই ।-- “পিতা-পুত্র” 


ঙ পা ৫৩৬'। রা দু ৯ সি 


বহবমপুরে" অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন প্রকাশ - করেন। 


ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল-__বৈশাখ ১২৭৯ সাল। এই সংখ্যা 
অক্ষয়চন্দ্রের “উদ্দীপন” নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । 


মাময়িক-পত্র সম্পাদন ্ 


ব্হরমপুরে পাচ বৎসর ওকালতি করিবার পর অক্ষয়চন্দ্র চচ্ডা 
ফিরিয়া যাইত্তে' বাধা হইয়াছিলেন'। তিনি লিখিয়াছেন ২ 
১১৭৯ সালের ১লা বৈশাখ “বঙ্গদশন” প্রকাশিত হইল । সেই 
বসব দুর্গোৎসবের পর, মাভাগাকুরাণীর বাষু রোগ বুদ্ধ পাওয়ায়। আমি 
০কালতি ছাডিয়া দিলাম । ব্হরমপুবে আর গলাম না, বাডীন্েই 
বতিলাম ।--প্পিতান্পুত্রপ, পু. ৫৪৭. 


সাময়িক-পন্র সক্পাদন 
“সাধারণী' 


প্রধানতঃ সবল ভাষাধ পাজনীতি আলোচনার উদ্দোশ্যে অক্ষয়চন্দ্র 

তত “পাপারণী? নাষে একখানি সাপ্াহিক পত্র প্রকাশ 

কবিলেন । ইহার গ্রথন সংখ্যার প্রকাশকাল__১১ই কাণ্ডিক ১২৮০ । 
তিনি প্রথম সখ্যায় লিখিলেন 5 


চুচুডা হই 


কতকগচলি ছিব নিয়মত ইহাব জীবন € সেইগুলি ঠহ! অবশ্থাই 
দৃটবত সংকল্লে পালন কবিবে 12" . 

সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালির পক্ষপাতিনী। 
সাধারণী বর্তমান বাজত্বের স্থায়ত আকাজ্ষ! কবে, সাধারণে ভিত কাষন। 
করে 3 প্রজাব মঙ্গল হয়ু ইহাব একাস্তিকী ইচ্ছা । সাধারণী উপকার 
ব্যতীত অনা ধশ্ম জানে না; পীডন ব্যতীত থে অন্ত কোন অধশ্ম আছে 
তাহ! বোধে না । এ ধশ্মই উঠ্াব বল; এ অধশ্মেই উচার ভয় হয়; 
আব স্বদেশীয়েরাও ইশাব ভরসা,_-তাহারাই ইহাব আশ্রয় 1. 

পৃর্ধে বলিয়াছি এই পত্রিক। বর্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাজক্ষ! করে 
_প্কায়িত্বের 'আকাজ্ক* করে বটে কিন্তু বাজ্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনও 


১০ অক্ষয়চন্জ্র সরকাব 


ইহার বাঞ্ছনীয় | দুঃখের বিষয় এহ যে হংরাজে অগ্যাপি রাজা! শের 
অর্থ বুঝিতে পারলেন না। তাহারা শাসন করিতেই ব্যস্ত, আইন 
করিতেই বাস্ত, ধনসংগ্রহ কবিতে যেমন ব্যস্ত ধন ব্যয় করিতেও তেমন 
ব্যস্ত, কিন্তু রাজাব যে প্রধান কাধ্য প্রজারঞ্জন তাহাতে তাহা দিগে? 
বিশেষ মনোযোগ নাই ।:". 


'বঙ্গ-ভাষার লেখক" পুস্তকের অস্তভক্ত "পতা-পুক্্” প্রবন্ধে 


"অক্ষয়চন্ত্র 'সাধারণী' প্রচারের উদ্দেশ্য আরদ ম্প্ভ করিয়া বাত 
করিয়াছিলেন £-- 


সাধারণ সাহিত্য এবং রাজনাতি সমভাবে সমানে সেবা কৰিবাব 
নমিত্ত জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিল, করিত ও ভাহাত সাধারণী বলিত, জ্রুন্দল 
|ভন্ন পলিটিক্স নাই । শ্রভরাং সরল বালিকার মতন কী,দত, ছোট হো 
আব্দাব কররত। রাডপুকষেরা অত ছোট ছেট আবক্দারে কর্ণপা£ 
করিতেন; বড আকাব করিলে এখন মুখ বাকান, ভৎসনা করেন, তখন 
বালিকার কথা বুঝিয়া হাাসয়! উডাইয়' দিতেন । সাধারণীব ক্ষুদ্র কথায় 
রাজ! কর্ণপাত করিতেন বলিয়', সাধারণীর বতকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল । আব 
সাহিত্য-দেব-পবায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যংকিঞ্চং সম্মান [ছল্গ 
বাঙ্গালাৰ কুতাবছের কাছে। বাঙ্কমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গাজি বাবু 
সক করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন। আর রাজনীতি জড়িত 
সাহিত্যেব সক্‌ মিটাইবার জন্য,__সাধারণীর জন্ম । (পু. ৬৪৩) 


জন্মাবধ ২য় ভাগ ১৪ সংখ্যা (৪ শ্রাবণ ১২৮১) পধখ্যন্ত 
“সাধারণী” কাটালপাড়ার বঙ্গদশ্নন-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর 
অক্ষয়চন্ত্র স্বীয় বসতবাটার সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে সাধারণী যস্ত্রালয় 
স্থাপন করিয়। “সাধারণী, প্রকাশ করিতে আবরস্ত করিলেন। তিনি ২ম 
বাগ, ১৫শ সংখ্যা (১১ শ্রাবণ ১২৮১) “সাধারণী'তে লিখিলেন £-_ 
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আজি সাধারণীর নূতন যন্ত্রে সাধারণী পত্রিক' প্রকাশিত হইল । 
আন্দি আমাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে, তাহ পাঠকে কখনই 
বুঝিতে পারিবেন না; যিনি মনের ভাব বুঝিবেন না, তাহাব কাছে মনের 
ভাব বলিবও না। তবে একটি কথা বলা আবশ্বাক হইতেছে,_-এত দিন 
পরে সাধারণীর স্থায়িত্বে বিশ্বান করিতে গ্রাহক-পাঠককে আমরা প্রশাস্ত 
মনে অন্থরোধ করিতে পারি) সংসারে যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র-পরিবার- 
পরিবেষ্টিত, তাহাকে যেমন অধিকতর বিশ্বাস হয়, অধিকতর বিশ্বাস করা 
কর্তবা, তেমনই আমাদের সাধারণী যখন এক্ষণে কল, কার্থান।, 
ছাপাখান! লইয়া! জড়ীভৃতা হইয়া পড়িল, তখন সকলের ইহাকে অধিকতর 
বিশ্বাস কবা কত্তবা। 


চু চুড়ায ম্যালেরিয়ায় জজরিত হইয়া অক্ষয়চন্ত্র ১২৯১ সালের জ্যেষ্ঠ 
মাসে সাধাবণী-যন্থ কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন । ১২৯৩ সালের 
বৈশাখ মাসে ভবানীপুর এল, এম. এস. কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর 
বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত “নববিভাকর” পত্রিকা 'দাধারণী'র সহিত 
সংমিলিত হয। অক্ষয়চন্দ্র “নববিভাকর--সাধারণী' সম্পাদন করিতে 
থাকেন। চতুথ ভাগ, ২১ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পধ্যন্ত প্রকাশিত 
হইয়া হার প্রচার রহিত হয়। “বিশ্বকোষের “অক্ষয়চন্দ্র সরকার* 
প্রবন্ধের লেখক বলেন, “১২৯৭ সালে অকালে অক্ষয়চন্দ্রের পত্বীবিয়োগ 
হইলে পাচ মাসের কনিষ্ঠ পুত্র এবং অন্ত ছয়টি সন্তানকে লইয়! তিনি 
অতিশয় বিব্রত হইয়া! পড়েন । ফলে বাধ্য হইয়] তাহাকে নববিভাকর-_ 
সাধারণী ও নবজীবন প্রকাশ বন্ধ করিয়া চু'চুড়ায় গিয়া বাস করিতে 
হয়।” ইহ ঠিক নহে। অক্ষয়চন্দ্রের পত্বীবিয়োগ হয়--২ পৌধ 
১২৯৭ তারিখে, ইহার অনেক আগেই 'নববিভাকর-_সাধাবুণী” লোপ 
পাইয়াছিল। 


১২ অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


“সাধারণী” ১৭ বত্সর গৌরবের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল 
বন্ধিমচন্্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিতারণীদের রচনা ইহার পুগ। 
অলঙ্কৃত করিত। £সাধারণী'র প্রথম সংখ্যা বস্ধিনচন্্ “জাতিবৈর” 
লিখিয়াছিলেন : হইহ। পারষং-প্রকাশিত “বঞ্ষিম-রচনাবলী'র “াঁববিণ” 
খণ্ডে পুনমুর্দ্রিত হইয়াছে । এই “সাধারণ।+ পত্রে “বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্টা 
ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচ্জ বন্তর হাতেখডি হদ 


“নবজীবন, 

সাধারণী-যন্ত্র কলিকাতা স্থানান্থরত করিবার অব্যবহিত পবেই 
১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস্‌ হইতে অক্ষবচন্দ্র 'নবজীবন" নাঘে একখানি 
পত্রিক1 প্রকাশ করেন । নিবগাবন” প্রকাশের উদ্দেশ্টা সগ্থন্ধে 

টি পতা-পুত্র” প্রবন্ধে এতবূপ লিখিবা্েন 2 
সেই সময়ে কলিকাভার ক্লটোলাদ বঙ্গসাতিভোর সত্রাট-বপে 
বন্কেমৰাবু বিরাজমান । শশপর কচতামণি এুঙ্গের হইতে আসিয়া, 
প.থমধা 'বদ্ধমান রিচ কলিয়া, কলিকাভার শাবব স্কাপন করিতেছেন । 
বঙ্কিম বাবুর সৈঠকখান।য় প্রতি বাঁববাবে সাভিত্য-সঙ্গঠ হয়। থাকেন 
চন্দ্রনাথ বস্ট দাদা মহাশর, এখন পরুলোকগত তখন বাঙ্গাল সংবাদপত্রে 
সরকারা। অন্থবাদক পাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুরের ছুই মহাত্মা, 
কক্বিন হেমচন্দ্র এবং “কাম শ্য যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ,-_বঞ্ষিম বাবুর 
প্রতিবাধা প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, বেশববাবুর সঙ্ঠোদর কুষ্ণবিভখী সেন, পরে 
কটক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নালক% মজুমদাব প্রভৃতি । মধ্যে মধ্যে 
আসেন বাবাসতেব ডেপুটি 'তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । বদ্ধমানের 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দচন্ত্র দাস 
প্রভৃতি। বন্ধিমবাবু ত অবশ্যই থার্কিতেন। কলিকাতায় বাস! করার 
পর প্রতি রবিবার অপবাহ্থে ত বটেই, অন্ত অন্ত সময়েও”"সেইথানে 
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যাই তাম। চড়ামণি মচাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্য সেবার 
সভায় ধশ্রের কাণিনী উঠিল । চডামণি মহাশয় আলবটি হলে বক্তৃতা 
দিনে লাগলেন । শান্ত্রলঙ্গত ধন্ব বাখ্ার সঙ্গে, তিনি বিজ্ঞানের 
দোহাই, ভাকাইয়! দিতে লাগিলেন । ধন্ম বিজ্ঞানের" উপর দাডাইবে, 
কথাট। নিতান্ত উল্টা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই 
মনের প্রতিবাদ করিলাম । ধশ্মহ সকলের আশ্রয়, ধশ্মহ সকলের 
অবলম্বন, ধশ্ম আবাব বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন %গ এই সকল কথার 
আলোচনার কলে নবভীবন প্রকাশিত হইল। নবজীবনের স্চনাতেই 
লিখিলাম “যে বিশাল মহান্‌ স্তর সমাজতত্বাদির আশ্রয়স্ববপ, অবলম্বন- 
স্বৰপ হইয়া এ সকলকে গর্ভে ধাবণ কবত অনবরত উচাদের পুষ্টিসাধন, 
অবস্থ! প্বিবর্তিন, এবং ক্ষয়পাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিষ!,__সেটি 
ষে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পবিমাণে উপাদান এবং ভেতৃ, তাহা না 
বুঝিয়া,_-সেইটিই সকল তত্বের সারতত্ব-_সম্পূর্ণৰপে না হৌক, কিস্ত 
অংশত সকল তত্থের একেবারে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, 
ইত সম্যকৃপে হৃদয়ঙ্গম ন! করিয়া,_-কোনও তত্বের কথ! কহিতে যাওয়া 
বিড়ম্বনা মাত্র । চিন্তাশীল বাঙ্গালি দেখিতে দেখিতে এই অস্তরস্তরের আভাস 
পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, সেই মৃলীভূত সারস্তরের 
কথা উপেক্ষা! কবিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাজ, 
কিছুই বুঝিতে পার] যায় না। সেই বিশাল মভান্‌ আশ্রয়-স্তরেব 
নাম-__ধর্্ |” ( ৬৮৫-৪৬ ) 

“নবজীবন” পাচ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার শেষ সংখ্য।--৫ম 
ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৬ । “নবজীবন, একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক 
পত্রঃছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র, চন্দ্রনাথ বন্ধু, 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহারথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত 
করিত । 


১৪ অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


ভারত-সভা, 


স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার়, শিবনাথ শাস্বী প্রমুখ দেশভক্তগণের 
উদ্যোগে ১৮৭৬ শ্রীষ্টাবের ২৬এ জুলাই কলিকাতায় ভানুত-সভা ব' 
ইত্ডিয়ান আসোসিরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

“বাবস্থাদর্পণ'-প্রণেতা শ্যামাচবণ সরকার এই রাজনৈতিক সমাজের 
সভাপতি, আনন্দমোহন বস্ত সম্পাদক, এবং অক্ষয়5ন্দ্র 9 যোগেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভৃষণ যুগ্ম সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইযাছিলেন। 


চতুষ্পাঠা ও “সাধারণী-স্কুল? প্রতিষ্ঠা 


“দেশে ক্রমেই নিষ্াবান্‌ সংস্কৃতঙ্ঞ পুরোহিতের অভাব ঘটিতেছে, 
কাজেই হিন্দুর নিত, নৈমিত্তিক ৪ কামা ক্রিয়াকলাপ স্বভাবে « 
শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না লক্ষ্য করিয়া এবং দ্রেশমধ্যে 
যাহাতে ধম্মচচ্চা এবং শাস্ান্ছশীলন বহুবিস্তাত লাভ করে এই উদ্দেশ্যে 
অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বাডীর সংলগ্ন স্বতন্ব গইটি বাড়ীতে একটি চতুম্পাঠী 
স্থাপিত করিয়াছিলেন এব- তাহার জোষ্ঠ পুত্রের অকাল ম্বত্যুর পর 
এই চতুষ্পাঠীর নামকরণ করিয়াছিলেন “অমর-চতুষ্পাঠী? | প্রায় পচিশ 
বৎসর ধরিয়া অমব্র-চতম্পাঠা বহুতর ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়। বাঙ্গলার 
যথেষ্ঠ কল্যাণ সাধন করিয়াছে । ব্রাহ্মণের পুনরভ্যদয়ের জন্য, ত্রাহ্মণ্য 
ধম্মের পুনরুখানের জন্য অক্ষম়চন্দ্র চিরদিন নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া 
গিয়াছেন। এই সাধু উদ্দেশ্ট প্রণোদিত হইয়াই তিনি “নবজীবন+ প্রচারে 
যত্্বান্‌ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিঘ়াছেন,__'ব্রাঙ্ষণ এখনও হিন্দুসমাজের 
শীর্ষস্থানীয় । ব্রা্ষণের পুনরুখান সর্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাদ্ষণ উঠিলে 
সকলের উদ্ধার সহজ হইবে ।, 


সাময়িক-পন্ত্র সম্পাদন ১৫ 


“চতুষ্পাঠা স্থাপন করিয়া উহার প্রতিপালন করা ভিন্ন শিক্ষাবিস্তার- 
কল্পে অক্ষয়চন্দ্রের দ্বিতীয় প্রচে। ইংরেজী উচ্চ-বিদ্যালয় পরিচালন! । 
১৮৮০ খুষ্টা্ধে চু'চুড়ার প্রসিদ্ধ বিগ্যালয় “হিন্দু-স্কুল' উঠিয়া গেলে 
অক্ষয়চন্ত্র ইহার যাবতীবৰ আপবাবপত্র ৪ সাজসরঞ্রাম ক্রয় করেন এবং 
'সাঁধাবরণী-স্কুল' স্থাপিত করিয়া প্রার দশ ব২সর যাবৎ এই স্কুল পরিচালন। 
করেন। সাধারণ তত্বাবধান কর। ভিন্ন তিনি প্রতাহ নিয়মিত ভাবে 
তিন চার ঘণ্টা বিগ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। লাধারণী-কারধ্যালয় 
কলিকাতায় স্থানাস্তরিত হলে এই স্কুল উঠিয়া যায়।”__“বিশ্বকোষ, 
(২য সহ. ), প* ৮৮1 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহ-সভাপতি 


১৩০৪, ১৩০৫ ও ১৩২০ সালে বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষয়চন্দ্রকে 
অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত কবিয] তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 


করেন। 


বঙ্গায়-সাহিত্য-সম্মিলন 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষয়ন্র তিনটি অভিভাষণ পাঠ 
করিয়াছিলেন । ১৩১৮ সালের ১৯-২১ ফাল্তুন চ চুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অক্ষয়চন্দ্র অভ্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার অভিভাষণটি ১৩১৮ 
সালের ফাল্গুন ও চৈত্র-সংখ্য। “বন্থধা” পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে । 

পর-বৎসর ৯-১০ চৈত্র তারিখে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মিলনে অক্ষয়চন্দ্র মূল-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার 


১৬ অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


অভিভাষণটি. ১৩১৯৭ সালের চৈত্র-সংখা “বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

সাহিত্া-সম্মিলনের নিয়মান্সারে পর্ব-বসরের সভাপতির 
অভিভাষণ দ্বার সভার কায্য আরম্ভ করা হয়। ১৩২০ সালের ২৭-২৯ 
চৈত্র তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সপ্ুম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে 
ভুতপূর্বব সভাপতিরূপে অক্ষয়চন্দ্র যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা ১৩২১ 
সালের জ্ো্ঠ-সংখ্া। “সাহিতো, প্রকাশিত হইয়াছে । 


মৃত্যু 


২ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে, ৭১ বংসর বয়সে, টচুড়ার বাড়ীতে 
অক্ষয়ন্দ্র পরলোক গমন করেন । | 


গন্থাবলা 


অক্ষয়চন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ(বলীর একটি কালান ক্রমিক 
তালিক। দিতেছি £-_ 


১। শিক্ষানবিশের পগ্ঠ । ভান্র ১২৮১ (ইং ১৮৭৪ )। পৃ. ৫৬। 


শশক্ষানবিশের পদ্ঠ প্রকাশিত হইল। ইহা উভয়তঃ শিক্ষা- 
নবিশের ; কেন না যখন লিখি খন আমি শিক্ষানবিশ, এবং এক্ষণে 
শিক্ষানবিশের জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল । 

বিষয় কাধ্যের শিক্ষানবিশী অবস্থায় অবকাঁশকালে বাঁয়রণ হইতে 
একটু "আধটু অনুবাদ করিহাম। তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। 'প্রধান 
উদ্দেশ্য ছন্দোবদ্ধ রচন! লিখিতে অভ্যাস করা; গৌণ উদ্দেশ অবকাশ 
কর্তন 3." 


গ্রন্থাবলী ১৭ 


অবিকল ভাবান্তবাদ করি নাই, রলাম্বাদ করিবার চেষ্ট! 
করিয়াছি ।**. 


কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের একটী বিশেষ উদ্দেশ্টা আছে । ইহাতে 
বালকবুন্দের কিছু চপ্কার হইতে পারিবে । বসপূর্ণ কাবা গ্রস্ত হইতে 
ছন্দোবন্ধে বসান নাদের চেষ্টা করিলে, অল্প মল্ল ছন্দোবোধ হয়, রসগ্রাহকত। 
“কঞ্চিৎ জম্ম, এবং ভাযাজ্ঞানগ কিছু পরিপুষ্ট হয়। যীহারা বালকবুন্দের 
এ ব্রিবিধা উন্নতির কামনা! করেন, তীাঙ্াার। শিক্ষানবিশের প্চ 
হইতে, বোধ তয় কিছু সাহাধ্য পাইতে পারিবেন | এবং এমনও বোধ 
হয় যে বালকে আপনা আপনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে কিছু ফল লাভ 
করিবে। 

আব একটি কথ। আছে ' এই পুস্তকের অধিকাংশই বায়বণের 
অন্বাদ ও অন্থকবণ। যাঠার। হংবাকজ বুঝেন না তাহারা বায়রণেন 
অনুবাদ ভইতেও স্বদেশান্ররাগ শিক্ষা কবিকে পারিবেন । আর এ শিক্ষা 
সংশিক্ষা ।"- 

“বন্দীব বিলাপ", “ভারতব্ষ' ও “সাগব"' বায়রণের অন্রবাদ ও 
অন্থকরণ , "নারী" মহাভাবত হইতে । “একদন', কোন ইংরাজি 
সাময়িক পত্রেখ অন্থকরণে লিখয়াছিলাম; সে পত্রের নাম পধ্যস্ত স্মরণ 
নাই । “ভাগ কানা' ও “মৃত্য স্বরচিত । 

শিক্ষানবিশের ছন্দোনন্ধ পূর্বব প্রথান্ষায়ী নহে; ভ্রয়োদশ বণ 
সমষ্টিকে অদ্ধ পয়ার রূপে গণ্য ক'রয়াছি, আবার অনেক স্থানে সেই অদ্ধ 
পয়াবে যোলটি অক্ষব আছে । পয়ার, ভ্রিপদদী, চৌপদী, একত্র মাখামাখি 
করিয়াছি 1.--” ভূমিকা । 


প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ | অগ্রহায়ণ ১২৮১-৮৩ সাল। 


১| বিগ্ভাপতি, ২। চণ্ডীদাম,। ৩। গোবিন্দদাস, ৪। বামেশখবেন্ 
২ 


2০ 


ে 


৬। 


৭ | 


অক্ষযচন্দ্র সবকার 


সতানাবায়ণ, ৫। মুকুন্দরাম কবিকন্কণের চস্ভীমঙ্গলক্ | এগুলি 
সারদাচবণ মিত্র ও শোভাবাজ্ারের বরদাকান্ত মিত্রের সহযোগিতায় ১২৮১ 
সালেব অগ্রহায়ণ মাস হইতে খগুশঃ প্রকাশিত তয়। ১২৯১ সাঙ্গে 
এগুলি ছুই খণ্ডে প্রনমূর্্রিত হযু। 
সমাজ-সমালোচন, ১ম ভাগ । পৌষ ১২৮১ ( ইহ ১৮৭৪) 
নি 
ইহাতে “বঙ্গদশনে' প্রকাশিত *উদলপন1” 5 *গ্রাবুশ নামে ছুইটি 
প্রবন্ধ সনিবেশিত হইয়াছে | 


গৌোচারণের মাঠ। ( কাব্য ) বৈশাখ ১২৮৭ । পু. ২৪ 
যুক্তাক্ষরসভ্জিত পয়ার ছন্দে লিখ পল্লীচিত্র | 
হাতে হাতে ফল । ( প্রঈসন ) ১২৮৯ সাল । পৃ ৫৯ । 
হাতে হাতে ফল।/ (হসন-হাসন ।)1 প্বক্ষবিলাস সমজ দার / প্রণীত। / 
“যেদিকে ফিরাই আঁখি, / ফ্ময় সকলি দেখি |” / ১২৮৯ | 
এই প্রাস্তকাব 'ভতবেব আধ্যা-পত্রে প্রকাশকাল “১২৮৮ আছে। 
জংক্ষিপ্ত রামায়ণ। ইং ১৮৮২। প্র. ১৬। 
মুল ও গদ্যান্টবাদ। 
আলোচনা । ইৎ ১০৮২ । পু, ১৯৮। 
সুচী ;- পশুবৃত্তি, বাণিজ্যে পর-প্রত্যাশা, ধম্ম, মাংসাহার, শক্তি, 
বাঙ্গালিব বিজ্ঞান চর্চা, একতা, রাজনীতি শিক্ষা, অর্জনস্প্‌হ1, বিদেশ 





* ২৮ চৈত্র ১২৮২ তারিখের 'সাধারণী' পত্রে “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র বিজ্ঞাপনে 


প্রকাশ ৪ । মুকুন্দরাম। € চণ্ডী), পযুক্ত বাৰু ইন্্রনাথ বন্দেযাপাধ্যায়ের পুথি, অপর 
একথানি জী পুস্তক এবং বাৰু রঙ্গলাল বন্দ্োপাধ্যায়ের প্রক।শিত গ্রন্থ হইতে |” 


রঙ্গলাল-প্রকাশিত উল্লিখিত 'চণ্ডী'র কথা! আমর! 'রঙ্গলাল" পুস্তকে উল্লেখ করিতে 


ভুলিয়াছি। এই পুস্তকখানি আমর এখনও কোথাও দেখি নাই। 


১৯ 


গ্রস্থাবলী ১৪ 


ভ্রমণ, আভিজাতিক গৌরব, সংখ]ার দাসত্ব, অভঙ্কার, শিক্ষিত অশিক্ষিতে 
পার্থক্য, কোন্টি নিকটে কোন্টি দূবে স্থির কবা আবশ্তাক, কুপণ, 
ভারশ্তমধ্যে বৈষম্য অন্তবে সাম্য আছে, সোণ। কপার কথা, ভবিষ্যতের 
ভতন্য আমবা কি করিতেছি, উক্কাপাত, বারইয়াবি, দান করে নাম কেনা, 
মরীচ দ্বাপে আকের চাষ ও চিনিব কারবার, সাধারণেব উন্নতি, শরীর 
পালন, প্রাচীন মিউনিসিপল প্রথা, দেশভক্তি, শ'ক্তসেবা, যোল শত 
সর পূর্বে রোমবাজোোর পরিশ্রমের মুল্য ও আহারীয় সামগ্রীর দব কত 
ছিল, সমগ্র ভাবত, সামাজিকতা, মামলাবাজ, রাজনীতিবাভ, হৃদয়ের 
দান, আপনার অবস্থ! অগ্রে বুঝা আবশ্বাক | 


সনাতনী! ১ মাঘ ১৩১৭ (ইং ১৯১১ )। পৃ. ১৮৬। 
সনাতন ধশ্ম, দর্শন ও সমাজ-সম্বন্ীয় প্রবন্ধমালা । 

কবি হেমচক্দ্র । অগ্রহাযণ ১৩১৮। পৃ. ৮৩। 
হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্য-সমালোচন। 


মোতি-কুমারী । কান্তিক ১৩২৪ । পূ. ১৩০। 

ইহাতে অক্ষয়চন্দ্রের এই কয়টি লঘু ও সরস রচনা স্থান 
পাইয়াছে £2-১। মোত্তি-কুমারী, ২। বদরসিক, ৩। কুঞ্র সরকাব, 
৪ | স্মন্দব-বনে ব্যাব্রাধিকার, ৫| হলধব ঘটক, ৬। পৃজাব গল্প, 
৭। মশক। প্রথমটি ১৩১৫ সালেব 'পৃশিমা*়্, ২য়--৪র্থটি প্রথম বর্ষের 
(১১৯১) “নবজীবনে* ৫ম ও ৬টি ষথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 
“নবজীবনে" এবং সপ্তম বা শেষটি ১২৮২ সালের “বঙ্গদশনে, প্রথমে 
প্রকাশিত হয়। 


মহাপুজা। আশ্বিন ১৩২৮। পু. ৪৮। 
ইভাতে 'সাধারণী” ও 'নবজীবন' হইতে সঙ্করলিত দুর্গাপূজাবিষয়ক 
এই চারিটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে £--১। শারদীয়া মহাপূজা, 


6 


১২ । 


অক্ষয়চন্্র সরকার 


১। শক্তি-সেবা, ৩1 স্বপ্রে আমার দর্গোঘসব, স। বাঙ্গালির 
হর্গোৎসব। 
এই পুস্তকের মুখবন্ধ পাচকাড বন্দ্যোপাধ্যাষ়েন "লিখিত । 


বূপক ও রহশ্য । জ্যৈগ ১৩৩০ । পু. ২১৭ । 


«এই পুস্তকেন মধ্যে ষে ছত্রিশটি রচনা মুগ্রত হইল, তাহার 
সকলগুলিই ১২৭৯ হইতে ১২৯৭ সালের লেখা ; অর্থাৎ পিতৃদেবের 
জখবনেব মধাভাগের রচনা, প্রায় ৩২ হইত ৫* বহসর আগের রচনা । 
সকল লেখাই দূপক ও রহস্য শ্রেণীর, চস জন্ৰা পুস্তকের নাম 'কপক ও 
রহস্য” দেওয়া ভইয়াতে 'শ্গ্রন্থ-পরিচয় | 

সুচি ১1 শুধুই রহস্য, ১। শুন মতে নূতন পঞ্জিকা, 
৩। চারটি চুট্ক, ম। গ্রন্থ-রউন্ত. ৫" দিগম্বর ভট্টাচাধয, ৬! চণকচর্ণ 
(ভক্তি). ৭। তুলনায় সয়ালোচন, ৮ । নব মাথুপ দ'বাদ (কবিতা), 
৯। তালতঙ্গার চটি, ১*। নব্ভীবনের ন্মাটকৌড়ে (ছড়া), 
১১। তোমর! যদি আম্য হও, আমরা অনাথ), ১৯ । নাম, ১৩। চণকচর্ণ 
(প্রচেলিক! ), ১৭। চুল না নির্বাণ তয়, ১৫1 নুতন বেতাল 
পঁচিশ, ১৬। শিরোবচন নাটক, ১৭। ভাই হাততালি, ১৮। পছ্য-পত্র 
(কবিতা), ১৯। অম্পাদকের নানা জ্বাল, ২০। বজ্ঞাপন, ২১। বিষম 
বাজার বা সন্মাজ্জনী-মেলা, ২২। চণকচর্ণ (চুচুডার সং), 
২৩। উপন্যাস, ২৪। মতিচুরের সঙ্গে সঙ্গে চেনাচুর, ২৫। নব বাণিজ্য 
(ছন্দ), ২৬1 চণকচৃণ্ণ ( সংবাদ-পত্র ), ২৭। ক্রোটনের কথা, 
২৮। সাধারণীর প্রশ্টোত্বর, ২৯। ক্ষুপ্রের নিবেদন, ৩০ | মহত 
ক্ষুদ্রের প্রতি, ৩১। দফিংহেব উপাধি বিতরণ, ৩২। চণকচর্ণ 
( অনাদায়), ৩৩ । জঙ্তুধন্মী মানব, ৩৪। শুক-সারী-সংবাদ (গান), 
৩৫। গ্রাবু, ৩১৬। নব বোধোদয়। 


অক্ষযচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ২১ 


ইহার ৭ম ও ৩৫ সংখাক রচন] *বঙ্ছদর্শন' হইতে, ১৮শ সংখ্যক রচন! 
'প্রতিমা' হইতে এবং বাকীগুলি 'নবজ্তীবন' ও “সাধারণী' হইতে গৃহীত। 


১৩। সাহিত্য-সাধনা। ১৩৩০ সাল। 

কিশোরগণের উপযোগী সাহিত্যবিষয়ক রচনাবলী । 
১৪। সাহিভ্য-পাঠ। ১৩৩১ সাল (২য় সং)। 

পাঠ্য পুক্তক | 


অক্ষয়5ন্ত্র ও বাংলা-সাহিত্য 


বাংল! সাহিতা-নংসারে অক্ষষচন্দ্র সরকারের এক দিন অমিত প্রতাপ 
চিল। বঙ্কিম-স্থযা যখন মধাগগনে, অক্ষয়চন্দ্র তখনই “সাধারণী” মারফৎ 
বস্কিম-পরিমগুলের অন্যঙ্ম হছ্যোতিষ্করূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 
স্বয়ং বস্ধিমচন্ত্র তাহার “কমলাকীন্তে অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনাকে স্থান 
দিয়া চিরসম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। ১২৯১ বঙ্গান্দে 'নবজীবন' 
মাসিকপত্র যখন অক্ষয়চন্জরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন 
প্রধানতঃ তাহার হাতে রাজ্যভার দিয়! সাহিতা-জগত হইতে প্রায় বিদায় 
লইয়াছেন। এই “নবজীবনে” এবং 'নবজীবনে'র পনর পিন মাত্র 
ব্যবধানে প্রকাশিত “প্রচার” মাসিক পত্রিকায় বঙ্কিষচন্দ্র ধশ্মতত্ব ও 
অনুশীলনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ; অক্ষয়চন্ত্রই একপ্রকার 
সাহত্য-জগতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কাধ্য যে তিনি 
বিশেষ সক্ষমভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক সমসাময়িক 
গ্রমাণ আছে। 

অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ- 
প্রীতি, বাঙালীর যাহা কিছু সম্পদ্‌ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন, 


২২ অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


তাহাকেই তিনি সকল আক্রমণ হইতে পক্ষীমাতার মত রক্ষা করিয়া 
চলিবার চেষ্টা করিতেন, ইহা শেষ পধ্যন্ত অনেকটা জেদে দাড়াইয়াছিল 
এবং প্রগতিশীল নৃতনদের কাছে অক্ষয়চন্ত্র গৌড়া বলিয়া নিন্দিত 
হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বস্গু পৃথিবীর সুখ ছুঃখ” পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় 
লিখিয়াছেন £₹_-"**-অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা 
ভক্তের হ্যায় ভালবাসেন, এবং পাতি পাতি করিয়া দেখেন বটে ।” 
বাঙালীর এতিহ্থ ও সংস্কারকে অক্ষয়চন্ত্র প্রাণ দিয়া! ভালবাসিতেন এবং 
তাহার ভাল দিকৃটিকে যুক্তি দিয়া সকলের গ্রাহা করিষা তুলিবার চেষ্টা 
করিতেন । তাহার চেষ্টা সে-যুগে অংখতঃ সকল হইয়াছিল । 

অক্ষয়চন্দ্রের ভাষা সহজ সরল হৃদরগ্রাহী ছিল । তাহার বক্তব্য তিনি 
উকিলের মত যুক্তি পিয়া পাঠকের মন্মে গাখিয়া দিতে পারিতেন, ভাতবর 
উচ্ছাস তাহার রচনার আর একটি বিশেবত্ব [ছিল। বাংলার প্রাচীন 
পদাবলী প্রচাবেও তাহার উদ্যম স্মরণীয় | 

অক্ষরচন্দ্রের একটি রচন। নিম্নে উদ্ধত করিলাম £-_ 


“নবজীবন” মাঘ ১২৯৯ 


ভাই হাততালি! তোমাব হটি ভাতে পদবি, তুম ভাই একবার ক্ষান্ত 59, 
তোমার চট. চট, গজ্জনে একবার বিবাম দাও । যে বিধির বিডন্বনায় অগাধ 
জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মথায় ঘা দিয়। ডুবাইয়। দিলে আর কি পুকষার্থ 
আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি । আর 
আমাদিগকে ডূবাইয়| (দিবার জন্ত তোমার এত আডম্বর কেন? 

তুমিই ত ্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মত্ত্যের মাটি কবিয়াছিলে। সেই প্রশস্ত হৃদয়, 
সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই অচল ভক্তি, সেই প্রবল! নিষ্ঠা, সেই আনন্দের 
্রন্মানন্দ। তোমাব চাটুপটু চটডটিতে সেহেন কেশবচন্দ্রের মস্তক ঘৃণিত 
হইয়াছিল, পদশ্বলিত হইয়াছিল, তাহাব শরীর অবশ করিয়াছিল। ভাই! 


অক্ষয়চন্জ্র ও বাংলা-সাহিত্য ২৩ 


এমনই করিয়া কি বাঙ্গালার মুখ হাসাইতে হঘু। কালানুখ হাততালি তুমি 
ক্লান্ত হও । তোমার গভার গর্জনেব তাড়নায় দর্জি কেশবচন্দ্রে তিধাক- 
গমনের কথ ভাবিতে গেলে এখনও আমাদের হৃংকম্প ভয় । প্রথম সেই স্রন্দর, 
গৌব, সৌম্য, শান্ত মৃত্ভির ছনচ্ছাদিত সেই দেবব্রত, উপাসনার, নিষ্াপূর্ণ, 
ভক্তিভর হাদয়ের কথা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে সেই কট-দর্শন-তর্ক-ভেদকাবিণা 
তীক্ষাবৃদ্ধি, আধ্যানন্সক শান্ত্রালোচনায় যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই 
অকাতর অবিরাম ধম্মালোচন!, সেই উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণ কাবিণী উদ্দীপন1-_ 
সকলই মনে আসে! তাহার পর তোমাব তালি-ভাডিত বায়ুবিগুণে, সেই 
ধীব প্রশান্ত মানবের, তখন ভ্রষ্ট ধূমকেতুর স্বায় বিকক্ষে বিপথে, কেন্দ্র হইতে 
দৃবে বিদুবে হমপরি-পুবিত নীহারিকাময় গগনপ্রান্তে পারভ্রমণ_-সকলই মনে 
পন্ডে। তখন তাই হাততালি, তোমার কৃতিত্ব চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার 
কীর্তি ম্মরণ করিয়! তোমাকে ভাই বলিতে লজ্জা হয়; তোমার কৃত কাধ্যের 
পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিভরিয়া উঠে । আর তুমি একটির পর একটি, তাহার 
পর আর একটি এমনই করিয়! ত্রমে ক্রমে আমাদের সকল শুভ গ্রহেরই নিগ্র 
করিতেছ ;- তোমার শ্রার্তি নাই, ক্ষান্তি নাই, শাস্তি নাই। বরং জয়োন্নাদে 
উল্লসিত হইয়া দিন দন আরও বল সঞ্চয় করিতেছ--এই সকল কথ ভাবিয়া 
মন অস্থির হয়, হৃদয় নিরাশ হয়, প্রাণ শুকাইয়া যায়। 

যে দিন শুনিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়। মানুষকে 
অমান্য বলির! পূজ! কারতে লওয়াইয়াছ, আব তাহার! ভক্তি-তামসে 
জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়!, স্বগের কেশবচন্দ্রকে মত্ত্যের দেবতা বানাইতেছে, তখনই 
বুঝিলাম ছুরাত্মন্‌ হাত তাল, তোমার নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে । তোমার 
চাটুপটু রসনা-ধ্বনিতে নর-নারায়ণ অজ্জুন বিচলিত হইয়াছিলেন, ছূর্ববল 
বঙ্গসস্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশবচন্ত্র ভষ্টলক্ষ্য 
কক্ষন্ হইয়া বিপথে বিচলিত হইলেন । 


একদিন যে কেশবচন্দ্র যুর্দীয় অবতার খুষ্টের পূর্ণসত্ত! হৃদয়ে ধারণ করিয়া, 


৪ অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


স্বীয় প্রশস্ত হাদয়ের বিমল দপণে ঈশ্বরে অতুল জ্যোতি; উজ্জল কিরণে 
প্রতিভাত দেোখয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকাবে, গভীর গজ্জনে গিয়ালদতের (বিশ্তু হ প্রকোষ্ঠ 
কম্পিত কাঁরয়। বালয়াছিলেন (180179] 101£159 01091] ; 809 00০0- 
1006 1080 009 0০)--পতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কারবেন, ইহার! জ্ঞানে না 
যেকি কারতেছে।” সেই ধিনের সেই ভক্তিতঙ্কারে উপাগ্ভত সাক্ষণের পাধাণ 
হৃদয়ত চমকিত হইয়াছিল, ছুজ্জয় ইংবাজও সে ক্ষেতে তখন একবার 
ভাবিয়া'ছলেন-বাস্তবিক তাহারা থে কি কাবতেছেন, চাঠা 'ক তাহার 
স্তানেন না? কেশবচন্ত্রেব সেই একদিন-_-আব সেই কেশবচন্্র কয়বংসর প্‌বে, 
তেমনই প্রকাশ্য স্তানে, ততমনই ভনভামধো, তেমনই উচ্চকগে, পাতকী ' 
তোমাব কুহকে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন_-( ০6] &0া & 91000181008 )- 
তথাপি আমি একজন 'বচত্র মানব । যদায়ু অবনভারের পরি্যক্ত সেষ্ট 
উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত কেশবচন্ত্র, আর এই “গৌনী তারা সেন-বংশের ধরাঙলম্থ 
কেশবচন্দ্র ; স্তমেক কুমেক ব্যবধানে ও এই দৃবত্ধ পরিমাণের মানদণ্ড তয় না। 
পোড়া হাততালি । তোমার কলঙ্কের কত্তিতেই না ৬5 কাণ্ড হইল । ইতাতেই 
কি তৃমিক্ষান্ত হইয়াছিলে ? ভাচাব পর সেহ বিচিত্র হানবকে বন্ার শুখবাভজাফে 
বৈষয়িক করিলে, তাহার বক্ষঃ বিশ্মত কাখলে, বুদ্ধ বিউশ্বিত করিলে, এখন 
সে সকল কথা ভাবিতে গেলেও শবীর পিহবি%া উঠে । তাহ হাত ধ'বে, ভাই 
হাততালি তোমাকে বলিতেছি--ভ্া দিনকতক তমি ক্ষান্ত 5ও। আব 
মডাঁর উপর খাঁড়ার ঘা মারও ন।। 

তোমার আর একবাবে কলঙ্কের কথা বলি। [বিদেশিনী, দ্ুতাখনী, বিদৃষী 
বমাবাই ভিক্ষা কবিতে ভ্রাতা সঙ্গে বঙ্গদেশে আমিলেন। তিনি সংস্কৃতে 
পণ্ডিত, ভাগবতে ব্যুৎপন্নী, তীক্ষবৃদ্ধিশালিনী, পরিশ্রমনিরত1 ও কাধ্যে পটীয়সী । 
এ হেন স্ত্রীরতু ভারতের আদবের ধন, সাধের সামগ্রী, আরাধ্য বন্ত, পূজনীয়া 
দেবত।। তিনি তখন কুমারী নবদুর্গা ; সাক্ষাৎ ভগবতী। কুমাবী-পৃজ। ভারতে 
চির-প্রচলিত। কিন্তু অভাগা! বঙ্গবাসী তাহার চির (প্রচলিত প্রথা এইবার 


অক্ষয়চন্ত্র ও বাংল।-সাহিতা ২৫ 


পরিত্যাগ করিল । সসম্মানে কুমারীর পূজা করিয়া, তাহাকে দক্ষিণ! দিয়! বিদায় 
দিতে পারিত; তাহা করিল না; বুঝল ন।! তুমি হাতভা'ল। বালকের সায়, 
নবরঙ্গের বঙ্গী; কিন্তু প্রীত, লুদ্ধ, সকলে তোমাকে সহায় করিয়। রমার তোবামদ 
কারল। বম! বিদুষী হইলেও অবলা, পণ্ুতা হইলে ও কোমল প্রাণ, বুদ্ধিশালিনী 
হইলেও ক্ষীণমাত। কাজেই বমাব মাথা ঘুরিল; মন টলিল ; হাদ় গলি; 
আগুন জলল ।--সে আগুন এখনও নিবে নাই । 


একদিন ডিল, এক সময়ও ছিল, "খন বমার অগ্রজ সম্্েচ অথচ কর্কশকণে 
"এ 5 রম" বলিমা ডািলে রমা ভয়ে ভয়ে, পীব প্দবিক্ষেপে, ললাটে নাদবিন্ু- 
ধারিণী সাক্ষাৎ গাষুত্রী মন অগ্রজেন পার্শে সলজ্জভানবে আনিয়া দণ্ডায়মান 
হইতেন, তখন াহাকে দেখিলে বেদোজ্জলা বুদ্ধি পবিত্র নাবিত্রী বলিয়াই বোধ 
হইত, (সেই বমা ভোমার লাধুবগুণে বৈদোশক আন্মবিক বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ 
হইয়া! যে দন দয়ানন্দ স্বাখাকে সাচঙ্কাব উত্তর প্রদান কাবলেন,- ভারতের 
গৌরবশ্রী যোদন গে উত্তরের অভম্মুধ তায় অধোবদ,ন বোদন কাণল ; সেই আর 
একাদন--আব, আর--যে দিন সেই রম বিদ্শে . বরান্ধবে, বচল চিত্তে বিধশ্ম 
গ্রচণ কারলেন_-মেই একদিন, স্ইে এক ছদ্দিন। তাই বালতোছুলাম পোড়া 
হাতভালি ঠমি কি সকল সময়হ আমাদের কেবল অঠিত সাধন করিবে? 
“তামার কি শ্রান্তি নাই, শান্ত নাই, ক্ষান্ত নাই । 


ভাই হাততালি । আৰ যা কব, তা কর, দন কতক গোট। দুঠ তিন 
লাককেস্ছিব থাকিতে দাও। স্থির হইতে দাও। দোহাই £হামার হাসি মুখের, 
দোহ।ই তোমার [বন্ধারিত চক্ষুব, দোহাই £তোমার আনত মেরুদণ্ডের, দোহাই 
তোমার দশ অন্গুলিব, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই তোমার সহ 
জিহবাব, দনকতক ?গাট। ছুই লোককে তুমি খ্বির হইতে দাও--তষিতে দাও। 

একজন এই স্ররেক্দ্রনাথ। সবেন্ত্রণাথ তবল, স্বরেন্ত্রনাথ চপল ; স্বীকার 
কগিলাম, স্তরেন্দ্রনাথ একটুতে চালিত হন, একটু'ত তাড়িত হন। স্বীকার 
করিলাম, স্রেন্দ বলিবার সময় কথার ঝোক এড়াইতে পারেন না, ছন্দের মায়! 


২৬ অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


ভুলিতে পারেন ন, বক্তৃতাব লয়-তালের জন্যা লালাম়িত। তবু ত স্রেন্দ্রনাথ 
দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্ঠ বলেন, দেশের জন্বা ভাবেন-আজিকাব দিনে 
সেকি কম কথ? স্বীকাব করিলাম স্ররেন্দ্রনাথ স্বাথপর | অপরাধ লইও ন". 
সকলে এক একবার আপনার বক্ষে হস্ত দান কারয়া ডদ্বমুখে বল দেখি, তোমরা 
কি স্বার্থপর নও । ম্বীকাব কবিলাম, স্তবেদ্দ্রনাথ স্বাথথপর, কিগড স্বাথান্সন্ধান 
করিতে গিয়া তিনি কি পরার্থ একেবাৰে ভূলিয়া যান? কাভার চবিত্র যে একপ 
বিসদৃশ তাহ! ত স্বাকার কাঁবতে পারিলাম না,_তবে তিনি স্বাথপব হইলেন হ 
তাহাতে আমাদেব ক্ষতি ক? না-তালতে মন্দতে এখনও ন্ুরেন্দ্রনাথ আমাদের 
গৌরব ; জাতির গৌবৰ ; দেশেব গৌবব। যদ গ্রেন্্রনাথেব অধঃপতন হয়, 
তবে সে আমাদেবই দোষে হইবে । আর কলঙ্কী হাঁতভাল । তোমার দোফে 
হইবে। 


রাজনাতিৰ অকল-সাগবে স্কেন্দ্রনাথেব চপল!-মতি তরণী একটুতেই 
বিক্ষোভিত হইতেছে,যে পাব সে রক্ষা কর। পাঠ্যাবন্থা শেম হইতে না 
ভইতে তিনি সিবিল সাব্বিশ কমিখনরগণেব বিডম্বনায় বডশ্বত্ত ; বাজসেবায় প্রথম 
বয়মেই চপল স্বভাব নিবন্ধন লাঞ্ছিত; সম্পাদক জীবনের পাঁচ বৎসর না 
গত হইতেই স্তবেন্দ্রনাথ রচনার অলঙ্কার দোষ কারাবন্দী-__যে উঠিতে বাঁসতে 
আঘাত খাইতেছে, তাভার রাজনোতক জীবন যে কপটতা বা স্থার্থপর'তার 
পরিচ্ছদ মনে কাবতে চামু,। ঘে করুক,_-আমরা তাহা করিব না। না 
স্ররেন্দ্রনাথ সত্য সত্যই দেশঠিতৈবী--এখনও স্রবেন্দ্রনাথ আমাদেৰ জাতির 
গৌরব, দেশের গৌখব। তাহাকে প্রক্কত পথে চালিত করিতে পারিলে 
আমাদের দেশের লাভ, জাতির লাভ হইতে পারে । তবে যদি অ্ররেন্দ্রনাথেব 
অধঃপতন হয়--সে আমাদেব দোধেই হইবে-_-আর কালামুখ তুম, তোমার 
.চট্চটির খরতালে হইবে । 


আর একদিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, 
রবীন্দ্রনাথ । বিগ্তাসাগব মহাশয়, বঙ্কিমবাবু ব! অগ্ঠান্ খ্যাতনাম! বর্ষীয়ানগণের 


অক্ষয়চন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ২৭ 


কথা ধরি না। তোমার অসার আশ্ফালনে উদাসীনতা! প্রদর্শনের উপহাসে হাস্য 
করিবার অধিকান অনেক দিন তইল তাহাদের তইয়াছে। বয়স বিগুণে রবীন্ু- 
নাথেব সে অধিকার এখনও হয় নাই )--তাই হাততালি, তাচার জন্ক, আমাদের 
রবীন্রনাথের জন্য, আহ তোমার কাছে আমাতদর এই উপাসনা । 

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখ' ; ধাবে ধীবে জলিলে এই শিখা স্বীয় বন্ধমান 
আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে? প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি তৈল নিষেবিত 
দীপের গ্বায় সেই অমল আ.লাকের সঙ্গে নঙ্ষে গন্ধে চারিদিক আমোদিত 
কবিবে। সেই অমল, কোমল, কমল-শোভাস্মন্থিত মুখশ্রী_সেই উজ্জ্বল, সলক্ষ 
ভামা ভাসা, শমর-ভর-ম্পত-পদ্ম-পলাশ-লোচন-মেই ঝামব-্চামব-নিন্দিত, 
গচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণীবিনায়ত চিকুব ঝলঝল মুখম গুল,--সেই রহস্তে আনন্দে 
মাথান, ভাসি খুধী ভব! অধর প্রান্ত-সেই সংচিস্থার প্রসব ক্ষেত্র, সনার, শুভ্র, 
পরিষ্কাব দপণোপম ললাট--ভগবানের একপ অহুল স্থটি কখন বুথ! হইবার 
নহে। না, এখনও রবীনত্রনাথ আমাদের আশাব স্থল, ভরসার সম্বল; তুমি না 
লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌবব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ! 
তুমি না লা'গলে--আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ 
চটচটি একবাৰ প্রতি নিয়ুত ধ্বনি করিলে, বীরের লীরামন টলে, তা কোমল বঙ্গ- 
সন্তানের কি আর গ্ৈধা থাকিবে? ভাই স্বীকার করিলাম তুমি বাঠাদবর,_ 
তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্ত তোমার হাতে ধরি, বিনয় 
করি,-তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাকিবে নাকি? 


বামগা ম্যায় 


৮৮৬৩১---১৮৯৪ 


জন 


জুলাই ১৮৩১ (২১ মাঁষাট ১২৩৮) তারিখে ুগলী ভ্রেলার অন্তর্গত 
ইলছোবা গ্রাম বানগভি ন্বায়ন্ঠের জন্ম হয়। তাহার পিতার 
1ম-_-ভলধর চডামণি 


রামগতি দ* বসব বয়ন পধ্যস্ত স্থানী৭ পাঠশালায় শিক্ষালাভ 
কবেন ১৯৪০ শ্রীগ্গাব্দের জান্ততাধি মাসে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত 
কলে প্রবেশ কপেন। সে সময় সস্কৃত কলেজে হাহাব ন্যায় মেধাবা 
হাত্র খুব কমহ ছিপ । 

১ ৪ন খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বাপ জুনিয়ব-বুর্ি পরীক্ষা! দেন ও ৮২ 
মাসিক বুও লা করেন পব-বছ্পব তিনি সংস্কৃত কলেজেব ছাত্রদের 
“ব্য শীষস্থান অধিকার করিয়া ৮২ জনি়র-বুত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন । 

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তান প্রথম বার দিনযঘব-বুহিি পরীক্ষা দেন ও মাসিক 
২০২ বুদ্ধি লাভ কবেন। এহ বুভি-পবীক্ষায় জি টি. মাশেল মন্তব্য 
কবেন 2_- 

10007081606 ৪6009226১, ৪190০52] 1078189 19 0106 ৮০ 183] 15008] 

8108701% (156) 9700 0০065191110), 01 0109 90701070906 ১ 184108%6% 

91797009259, 010 61018 0009,9700+ 1018 ঠি7১% 63087011080100 110 01099912108 

9916 , 800. 796 106 ৪৮ ৮0০৬১ 80০9০00 ০0 (0০ 1185 057,670 1281) ০07 

1049. 1296746565075 107 1850 51,045 

১৮৫২-৫৫ ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক সবকাখী বিপোর্ট পাঠে জান 


যায, ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দরিয়া রামগতি 


৩০ রামগতি ন্তায়বত 


প্রতি বারই ১৬২ সিনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন । এই রিপোর্টে আর 
প্রকাশ £ 





[7%102078]131006650)081]86 200 07218) 013, 110901:6719% 01 1 
18% 01289, 5100108 81) 1১100109718 01 6009 2700 0189, 800 [00001 
10001719801 606 ৮0770 01058, 09801৮9 9106012] 7)06108. 01 60990 20210 
78800270091 200 1৮00626 56800 0:0-9220170006)5 501991101 10251100 


2662109008৮ 00008৪ ॥]। 9 10:00) 01 61901 9৪1999619 ৪৮165. 
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ঢাকুরা-জীবন 


হ্যাঘরত্ু মহাশয় সংস্কৃত কলেজ ছায়া শক্ষাদান-ব্রত গ্রহণ করেন । 
তাহার চাকুবী-জীবনের সংক্ষিপ্ত ববরণ দিতেছি £_ 


৯৫ আগষ্ট ১৮৫৬: দ্বিতীয় অধ্যাপক, ভগলা নর্মাল স্কুল, বেতন 
৫০ 1 


ডিসেম্বর ১৮৬২: প্রধান শিক্ষক, বদ্ধমান (লাকুড ডি) গুকু 
ট্রেনিং স্কুল, বেতন ১০০২ । 


১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ হ  স"স্কতাধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ, বেতন 
৮৫ চু | 


২ ফেব্রুয়ারি :৮৭৯* :  ঠেড মাষ্টার, হুগলী নর্মাল স্কুল। 
অবসব গ্রণ 2 জলা ই ১৮৯১ । 


মৃত্য 


চাকুবী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ন্যায়রত্ব মহাশর তিন বত্সর তিন 
মাস পেন্সন ভোগ করিয়াছিলেন । ৯ অক্টোবর ১৮৯৪ তারিখে চু চুড়ার 
বাটাতে তাহার মৃত্য হয়। 








* 1719, ০01 56151989 0? 02296690 079099...(1891), 0. 895. 


গ্রন্থাবলা 

ন্যায়রুত্ব মহাশয় ষে-সকল গ্রন্থ র5চন] ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপু 
পিচ সহ সেগুলির একটি কালান্ক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল £-- 
১। কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকুপ হত্যার পারা | 

মাঘ, ১৯১৪ সংবহ (ইত ১৮৫৮)। পৃ. ৯৩+১ শুদ্ধিপত্র | 
“গ্রযুক্ত কাণ্ডতেন রিচার্ডষন্‌ সােব প্রণীত উংরেজী পুস্তক হইতে 
এই গ্রান্থ খানি অন্ুবাদিত ।” 
১1 বস্তবিচার । ১৫ পৌধ সংবৎ ১৯১৫ ( ইং ১৮৫৮ )। 

“এতদ্দেশীমু সাচাব্যকৃত বাঙ্গালা বিদ্ভালয়সমূহে বস্তবিগ্যাব অন্তুশীলন 
অন্তশয় আবশ্যক হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় এ বিষয়ের একখানি ও 
পুস্তক নাই | এই বিবেচন। করিয়া কয়েকখানি ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে 
সম্কলন পর্ববক সচবাচব-প্রচলিত ও শুশ্রমাজনক-গুণ-সম্পন্ন কতিপয় 
বস্তব আকাব প্রকার, প্রয়োজন ও উতৎপত্তিব বিবরণ প্রভৃতি কিঞ্চিং 
লিখিয়া এই গ্রন্থ মধো নিবেশিত কবিলাম |” * বিজ্ঞাপন | 
বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ। ১ বৈশাখ সংবৎ ১৯১৬ 

(ইং ১৮৫৯ )| 


ে 


“হাতে বৈদ্ধবংশীয় হিন্দু রাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব 
আলিবদ্দি খাঁ অধিকাবকাল পধ্যন্ত বাঙ্গালাদেশেব প্রসিদ্ধ ঘটনা সকল 
সজ্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।” 

৪। রোমাবতী। (আখ্যারিকা ) ২৫ পৌষ সংবৎ ১৯১৮ (ইং 

১৮৬২ )। 

ব্চনার নিদর্শন-স্বূপ এই পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £-_ 
তখন বেলা প্রায় ছুই প্রহব হইয়াছিল। মাধবিকা ইতস্তত: 
অন্বেষণ করত নানাবিধ স্ম্থাদ ব্য ফল আহরণ করিয়। রাজনন্দিনীকে 
ভোজন করাইল, এবং তাহার অনুরোধে আপনিও ভোজন করিল। 
ভোজন সমাপন হইলে মে রাজতনয়ার আদেশে নারিকেল, রুদ্রাক্ষফল, 


রে 
4 


৬। 


রামগতি ন্ায়রতু 


বন্ধল, শুদ্বেন্ধন প্রভৃতি যোগী সাজিবার নানাবিধ উপকরণ সলাহরণ 
কিয়! তাহাকে সাজাইতে বদিস । আহ! রোমাবতীর যে কেশপাশ 
পর্বের বিচিত্র কবরীবন্ধন ও শিবোবত্বে শোভিত হইত, এক্ষণে মাধবি₹। 
সেই কেশ বিনাইয়! অপূর্ব জ্ঞশাভট প্রস্তত করিয়া দিল। যে শগীব অগুক, 
কুস্কুম, গন্ধসার প্রভৃতি শুগদ্ধ দ্রব্য স্তবাদিত থাকিত, এক্ষণে সেক 
স্বর্ণ-অঙ্গে দাকঘধণজ-ব'হ্ন তম্ম লেপিত হইতে লাগিল। যিন সর্বদা 
অপূর্ব কৌষেয় বসন পবিধান কারতেন, তানহ এখন শুর ক্র বন্ধস 
সকল সংযোজিত কবিয়া গাত্রাচ্ছাদন করিলেন । যেপীনাম্ত পয়োধংর 
অপূর্ব রত্বুহার বিবাজিত হইত, সম্প্রনি দেই স্থানে সভিনব কদ্রাক্ষমালা 
সমপিত হইল । যে পার্ণ কমল বা কুস্তমস্তব্কে সর্বদা স্রশোভিত 
থাকিত, অধুন। সেই পাণিভে নাংবকেলানম্মিত কমণ্ডলু ল্থমান ভইল।' 
যে নিতম্ব মুক্তাময় সারলনে অনস্কীত হইত, এক্ষণে তথায় [তরপব] মুগ্ধনর্ষী 
মেখল। সমাবদ্ধ হইন। আঠা । -স পের শোভা আর কি ব্ণন কপিব। 

কালে উহা কেবল ভম্মাচ্ছাদিত অগ্নি, মেঘাস্ত রত শশিবন্থ ও পাংশু- 
লিপ্ত মহামণির নায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যাহা হউক, ,তিনি 
স্বয়ং এইরূপ অপৃব্ব যোগিবেশ ধাবণ কবি মাধবিকাকে ও আপনানু হ্যায় 
সাজাইয়। দিলেন । অনন্তর, সাহার ছুই জনে সর্ব জন-মোহনাকার 
ছুই তাপসকুমার তই দেই সবনীল শৈলের সন্ধানে গমন করিলেন । 
অনস্তর এক বন্ধুর পথ অবলম্বন করিয়। উহার এক রমণীয় প্রস্থদেশে 
আরোহণ পূর্বক সে রাত্রি ভথায় যাপন করিলেন । (পু. ১৩৫-৩১ ) 
বালাল। ব্যাকরণ । ইং ১৮৬৪ । পৃ. ৯২। 

হঞ্ডিয়। আপস লাইব্রেবির বাংল! পুস্ত ক-তালিকা পৃ. ১৭২ দ্রষ্টব্য। 


ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস । ই ১৮৬৫ । পৃ. ২০৪ । 
ইপ্ডিয়। আপিস লাইব্রেরিব বাংলা পুস্তক-তালিকা পূ. ৪৮ দুষ্টব্য। 


“কিছু স্বল্লায়াসে ছাত্রের! পরীক্ষা প্রদদানোপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে 
পারিবে, এই উদ্দেশ্টে এই ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থাৎ সঙ্কিপ্ত ইতিহাস 


৯৭ 


গন্থাবলী ৩৩ 


খান সম্বিত হইল । ইহাতে হিন্দু রাজগণেব অধিকার হইতে গবণর 
জেনেবেল ল্ভ নর্থব্রাকের আগমন পর্যাস্ত সমস্ত সময়ের স্ুল দ্ুল বিবরণ 
সকল সঙ্ক্ষপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে ।”-_বিজ্ঞাপন | 


খাজু ব্যাখ্যা । ইৎ ১৮৬৬ () 
শিশপাঠ। ১৮ মার্চ ১৮৬৮ । পৃ, ৩৬। 
দময়ন্তী | ২৫ জানবারি ১৮৬৯ । ৮১ ৫৮। 


চবনাগরী অক্ষবে ছাপা 11016 10 3809107602059 
]'9170010. 7010 6109 11 8/1191)009796-1? 


চণ্ডী । ৫ জন ১৮৭২। পৃ. ১০৯ 


বাঙজালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১ম 
ভাগ। শ্রাবণ ১৯২৯ স*বহ ( ত* ১৮৭২ )। পূ. ১৬৮। 

“এই ভাগে বাঙ্গালাভাষাব উৎপত্তির বিবরণ, প্রাচীনকাল হইতে 
হারল করিয়া রামপ্রসাদ সেনের বগ্ঠাস্তন্দর রচনার সময পধ্যজ্ত এই 
কালমধ্যে উক্ত ভাষার যে যে রুপ অবস্থা ঘটিয়াছে--এ কালে রচিত 
প্রপান ধান বাঙ্গালাগ্রস্থ নকলের সাঁজ্মণ্ড সমালোচনাসহকাবে-_তাচাব 
উল্লেখ, এব” ত্বদৃগ্রস্বকাগগণেব [কঞ্চিৎ জীবনবৃত্ত প্রভৃতি সন্নিবেশিত 
হইয়াছে ।"- বিজ্ঞাপন । 

হহাব ২য় ভাগ (পু. ১৬৯-৭৩) কয়েক খণ্ড স্বতম্্রভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছ্িল। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে (পৃ. ৩৭৩) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 
( আধাটঢ, সংবৎ ১৯৩০) প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :-__- 
“এই পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠিল, দেখিয়া ইহার কিমুদংশের কতিপয় 
খণ্ড প্রথমভাগ নামে পূর্বে প্রচারিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে 
অবশিষ্টাংশের কতিপয় খণ্ড দ্বিতীয়ভাগ নামে প্রকাশ করিয়া উভয় 
ভাগেরই অপর সমুদয় খণ্ড এক সম্পূর্ণ খণ্ডে প্রকাশিত করিলাম ।” 

এই গ্রন্থথানি ম্তায়রত্ব মহাশয়ের কীতিস্তভ | 
গোষ্ঠী কথা । ( মজলিসি গল্প ) ৭ জুন ১৮৭৭। পু. ৯৩। 

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরিতে ইহার আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 
আছে। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £__ 


৩৪ 


১৫] 


রামগতি ন্তায়রতু 


“আকারেই ব্যক্ত ।__-মহাদেব তর্ভৃষণের পুত্র ব্রজেঙ্ছ ভট্টাচাযা 
কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আপনার সাংসারিক ক্রেশের কথ! জানাইয়' 
কিল, মহাশয়! আমাব পিতা দেশবিখ্যাত £লাক ছিলেন, কিন্ত আমি 
উদরান্নের জন্বা লাললায়ি*__শামাব বড দ্ুরাদুষ্ট | বিজ্ঞ ব্যক্তি কঠিলেন__ 
তাহ! আকারেই (1) ব্যক্ত হইতেছে |” 
কুপিতকৌশিক নাটক ॥ বৈশাখ ১২৮৫ ( ইং ছে খপ) | 

প.৮৫। 

“*ণযদি কোনও নাটকে অধিক সঙ্গ্যায় গীত থাকে, তাহা! হইলে 
বোধ হয়, মাত্তাক!রকদিগের পক্ষে বিশেষ আুবিধা ভইনতে পারে । সেই 
স্তবিধাকরণেব অ্িপ্রায়েই আধাক্ষেমীশ্বর-প্রণীত সব্কৃত চণ্ুকীশিক 
নাটক অহংলম্থন করিয়া এই কুপিতকৌশিক নাটক লখিত হল 
ইহাতে ৩০লী সীক আছে |" ২৫এ বৈশাখ সংবৎ ১৯৩৫1 “বিস্বাপন” 

আগা 1-পত্রে লেখকের নাম নাই । 
নীতিপথ। ১৭ আফষাঢ ১৯৩৮ সংব (ইত ১৮৮১) পৃ, ৯৬) 

ব্রিটিশ মিটজিয়মে রক্ষিত বাংল! পুস্তকের তালিকা পু. ৯* দ্রষ্টব্য । 
রামচরিত। ১২৮৯ সাল ( ইং ১৮৮২ )1 পু. ১০১ 

“ “পরিণত-প্রজ্ঞ” মহাকবি ভবস্তি, তাহার মহাবীর চরিত নাটকে, 
শ্রীরামচন্দ্রচরিতের উল্লিখিত নর্ববাঙ্গ সম্পূর্ণ তা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া 
ইহাকে এক স্থলে “চানিত্র পঞ্জিকা” বলিয়া অভিঠিত করিয়াছেন।, 
পাঠকবর্গ এ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের এষ স্ুল বাঙ্গালা 
অন্রবাদে, মহাকবির বিমল, আুগভীর এবং স্ুপ্রশস্ত ভাব সকলের 
যৎসামান্ত আতাসমাত্রই পাইবেন সন্দেহ নাই |” 

বাগবাজার রীাডিং রুমে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড 


আছে। 
ইলছোবা। অথবা স্বপ্ললন্ধ উপাখ্যান । জজ, ১২৯৫ সাল 
( ইং ১৮৮৮ )1 পৃ ১৪৪ | 
হিলছোবা-নিবাসী ষে ব্রাহ্মণ বট-বৃক্ষ-মূলে বসিয়। স্বপ্প দেখিয়া- 
ছিলেন, তাহারই মুখে যেরূপ অবগত হওয়! গিয়াছে, তাহাই এ পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । পণ্ডিতের! কহেন *স্বপ্প অমুলক চিন্তামাত্র !” 


গ্রন্থাবলী ৩৫ 


রচনার নিদর্শন 

অদ্য ফাল্পসনের শুক্ক। চতুর্দশী, প্রতি বৎসর এই দিনে এই স্থানে যাত 
(মেল! ) হইত। প্র যানের নাম ভগবতীষাত্র! । ভগবতী-যাত্রা 
চতুর্দশী, পূিমা, ও প্রতিপদ এই তিন দিন থাকিত | কত দেশের ক 
লোক কত রূপ দ্রব্য লইয়া আসিয়া এই যাতে ক্রয় বিক্রয় করিত। তখন্‌ 
এখানে ষেন একটা নবনিশ্মিহ নগব হইত । তখন্‌ কত রোগী আরোগ্য- 
লাভাশয়ে--কত বন্ধা। পুত্রকামনায় এবং কত লোক অন্যান্থ অভীপ্সিত- 
সিদ্ধির বাসনায় আমার ছারে ত7 দিত এবং সিদ্ধমনোরথ তইলে কত 
সমারোতে পুজা দিয় যাইত। গন কত স্থানে নৃত্য গীত বান, কত 
গানে অশ্বধাবন, কত স্থানে মল্বীডা, কত গানে মেষ কুন্ধুট প্রভৃতি 
পশুপক্ষীব যুদ্ধ, কত স্তানে কবিনাপাচ ও কত স্তানে কত প্রকাৰ আমোদ 
হইত । প্রাস্তবের নিমুভাগেই থে বৈস্তীণ ধান্যক্ষেত্র সকল দেখিতেছ, 
এ স্কানে তথন্‌ প্রবাঠিণী নদা ছিল; শ্রী নদীর তীরে বিস্তর কন্কপক্ষী 
তুষ্ট হইত, এই জন্য উহাকে কর্ষনদা কঠিত। তোমার বাসগ্রামে বহুদূর 
পশ্চিমস্থ নানা জলা প্রদেশেব জলনকল একত্র জমিয়া নদীর আকার ধারণ 
করে এবং তাহাই গ্রামের মধ্যদেশ ভেদ করিয়া এই প্রাস্তরের নিম দিয়া 
উত্তরপূর্বাভিমুখে গমন পূর্বক শাখাবেহুলায় পতিত হইয়াছিল। এই 
নদীতে বার মাই জল থাকিত। বে বর্ধাকালে যেবপ বড বড় নৌকা! 
আসিত, অন্তকালে সেরূপ নৌকা আসিতে পারিত ন1 তংকালে নদীর 
তীরভূত এই প্রাস্তরের মধ্যে নান! জাতীয় লোকের বসতি ছিল। এ 
পূর্ব দিকে, এক্ষণে যে স্থান ঝিট্কীর্পোতা নামে খ্যাত, এ স্থানে কয়েক 
ঘর কুস্তকারের বাস ছিল। তাহারই অব্যবঠিতপূৃর্ধব নদীর ধারে ধাবে 
পূর্ববপশ্চিমে বিস্তৃত রাজ-ভবন । রাজভবনে হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, মভিষ 
প্রভৃতি নানা পশু ও নানাজাতীয় বহুসঙ্ক নবনারী অবস্থান করিত । 
নদীগর্ভ হইতে স্ুধা-ধবলিত বিস্তৃত সৌধমাল! কি নুন্দরই দেখাই 1-_ 
আমার দেউল (দেবকুল- মন্দির ) নদীর দক্ষিণ পারে ছিল--যাত্রায় 
সমাগত লোকেব। ত্রোণীঘ্বারা নদী পার হইয়। আমাকে দর্শন করিতে ও 
আমার পুজা দিতে যাইত। পুক্ষরিণীর চতুম্পার্থে জটা-ভম্মধারী কত 
অবধৃত সন্ন্যাসী বাস করিত। যাত্রিকদিগের প্রদত্ত পূজোপকরণ দ্বারাই 
তাহাদিগের স্নির্বাহ হইত। বৎস! তুমি বুঝিতে পারিবে যে, নদী 


৩৬ 


রামগতি ভ্যায়রতু 


বন গ্রামাদির অবস্থা চিরকাল এব ভাবে থাকে না সময়ে নদী তট হয়-_ 
তট নদী হয়--নগব বন হয়--বন নগর হয়-মরু জলাশয় হয় এবং 
জলাশয় মক হইয়া যায়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, 
তোমাদিগের গণনায় তাহা হয় ত ৫০০ বৎসর হইবে--কিস্ত আমার যেন 
তাহা সে দিন বলিয়া বোধ হইতেছে । আমি এখনও বেন ও স্থানের 
সেই সৌনধ্য-_সেই সমৃদ্ধি__সেই জনাকর্ণতা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি । 
কিন্ত গে সকল আর কিছুই নাই । এস্কান এক্ষণে জ্রনশূন্তা প্রাতর 
হইয়াছে ! হায়! মর্ত্যলোকের অবস্থা কি পরিবর্তীনশীল 1 (পু. ৪-৬) 
চি ৬ জা 

উত্তম ভ্ত্রীকে যে গুহ-লঙ্মী বলে, তাহ] যথার্থ কথা । অপেক্ষাকৃত 
অর্থশালী অনেক লোকের গৃহে অনেক দ্রব্যসামগ্রী আইসে, কিন্তু 
অব্যবস্থিত গৃঠিণার হস্তে পতিত হওয়ায় সে সকল মাটী হয়। তাহাদের 
শয়নগৃহের অবস্থা দর্শন কবলে সময়ে সময়ে ঘুণ! উপস্থিত হয়- বিছানার 
আস্তরণ মলিন ও দুন্ধ; বালিসের ওয়াড তেলে ডুবু ডূবু, অথবা ওয়াল্ড 
দেওয়া! হয় না বলিয়া খোল পধ্যস্ত তেঙ্গ চটচটে । ওয়াড গুলা ধোব। 
বাটী হইতে আগিয়া, হয় খাটের তলে বা সিন্দুকের পার্খে পাড়িয়া থাকে, 
না হয় তাহার দুই একটাকে দড়ি করিয়া মসারি খাটান হয়। প্রতিদিন 
প্রাতঃকালে শয্যা ঝাড়া বা! তোল। হয়না; সমস্ত দিন শষ্য! ভ্যান্‌ ভ্যান্‌ 
করে, যদি কখনও তোলা ইয়, ওবে সমুদয় জড়াইয়া সডাইয়। আলু থালু 
মোটের মত এক কোণে ফেলিয়া রাখা হয়। শব্যার মধ্যে না পাওয়। 
যায়, এমন বস্ই নাই-_মুড়ি মুড়কি, লুচি সন্দেশের গুড়া, মাথার ফুল, 
কাণের মাকুডি, আকের ছিব্ড়, লেবুর খোলা, চুলের দড়ি, শিশুদিগের 
মল মৃত্রের গন্ধ_এ সকলই মেলে। ঘর ঝাইট. দিয়! কোন ভ্রব্য পৌছ। 
হয় নান্ুতরাং খাটের গা, সিন্দুক, পেটর! প্রভৃতি ধুলায় থুক্‌ থুক্‌ 
করে। নিত্য ব্যবহারের বস্ত্র সকল রৌদ্রে শুফ হইলে বাহিরের আল্না 
হইতে, প্রয়োজন না পড়িলে, তোলা হয় না; কোন কোন খানি বাতাসে 
উড়িয়া আস্তা কুড়ে পড়ে, ২৩ দিন সেই খানেই থাকে এবং উইএর ভক্ষ্য 
হয়। যদিও কখনও সেগুলি তোল! হয়, তবে এমত গোল করিয়া ঘরের 


আল্নার় রাখা হয় যে, একখানি পাড়িতে গেলেই সকল গুলিৎন। পড়িয়া 
থাকে না। (পৃ ১৩১৪) 


সাহিত্য-সাধক-চদ্বিতমাল। 
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